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১০ 


(সোমবার, ১ মার্চ ২০১০ 


- ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা 


জহেতুক কৌতুক 

জর বাবা ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে 
রাগারাগি করছেন, তুই একটা অকর্মার 
ধাড়ি, মাটির ওপর একটা বোঝাস্বরপ। 
ছেলে: বাবা, তা হলে আমি বরং 
পাইলট হই ূ 

আ এক কৃষক খালি হাতে মাঠ থেকে 
ঘরে ফিরে এল। বউ জিজ্ঞেস করল, 


বলো। কথাটা কেউ যদি শুনতে পায় তা 

হলে সে মাঠে গিয়ে তোমার কোদাল 

চুরি করে নিয়ে যাবে। যাও, তাড়াতাড়ি 

মাঠে গিয়ে কোদাল নিয়ে এসো। 

কৃষক তাড়াতাড়ি মাঠে গেল। কিন্তু 

শি জেদনা গেছে 
গলা নামিয়ে বউয়ের 

কোদাল চুরি হয়ে গেছে। 

আআ পরের জন্মে তুই কী হবি? 

: তোশক। তা হলে সারা জীবন শুয়ে 

কাটানো যাবে 

জর সবার বাড়ির ওপর একটা ছাদ 

থাকে। তোর বাড়ির ওপর তো দেখছি 


বৈশ্বিক উক্কায়নের ফলে গলে যাচ্ছে বরফ | হুমকির মুখে আজ বিশ্ব। ওয় বারোটা ছাদ, ঘটনা কী? 
ফান্ড ফর নেচারের (ডব্রিউডব্রউএফ) একটি বিজ্ঞাপন এটি। : হ্যা, মাসে মাসে আবার সেগুলো 
পরিবর্তনও হয়। 
: কেন? 
[পু ত ব্যক্তিদের রসাল ঘটনা আমার স্ত্রী যাতে বলতে না পারে এক 
ছাদের নিচে জীবন পার করে দিলাম। 
পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত রেফারি রুডলফ আআ সে কখনো তার বার্থডে কেকের 
সব সময় মাঠে নামৃতেন একটা ওপর মোমবাতি জ্বালায় না। 
(ফিতা হাতে নিয়ে । গুরুত্বপূর্ণ সব খেলার : কেন? 
আগে সেই ফিতা দিয়ে গোলপোস্টের : সেচায় না তার বয়সের ওপর 
দৈর্ঘ্য, উচ্চতা এবং মাঠের দৈর্ধ্য, প্রস্থ আলোকপাত হোক। 
মেপে নিতেন খুব সতর্কতার সঙ্গে জ পাচ হচ্ছে আমার লাকি নাস্থার্‌। 
অনেকের কাছে ব্যাপারটি অতি পঞ্ডিতি আমার জীবনে পাচ-এর একটা বিশেষ 
মনে হতো | কিন্তু আসল খবর কেউ প্রভাব আছে। সে জন্য রেসে পাচ নম্বর 
জানত না। ক্রিটলিন পেশায় ছিলেন ঘোড়াটার ওপ্র বাজি ধরেছিলাম। 
একজন দর্জি। দৌড়ে জিতেছে? 


সংগ্রহে : রাফাত তিহামী 


| শে ছু ভি ০ +৮ 


শের-এ-তানিম 


ফুটবল খেলা নয়। তাই 

জি এম তানিম লাথি মারলে বিপদ 
আসবেই। ্ 

4 অভিনেতা শন্‌ পেন 

৫ 41 রেগেমেগে কীই হয়ে 

আসবে মি অত্কিতে মিষ্টি পায়. 4 / 2 লাখি মেরেছিলেন এক 
জানলা পাশে পরগাছা মন বৃষ্টি পায়। পাপারাজ্জিকে। ব্যস, 

শ্ ৫ মামলা ঠকে 

তোমার কথায় ভরসা হলো, রি ওই আলোকচিত্রী । 
আমার আকাশ ফরসা হলো, এখন না তাকে এক 
ভুলের বৌকে 4 লাখির কারণে বছর 
দেড়েক চৌদ্দশিকের 


ভেতর থাকতে হয়। 
7 
যত তুচ্ছ 

হোক । লন্ডনের এক 
আদালত চুরির জন্য 
এক ব্যক্তিকে কী দণ্ড 


শ্ 
ফুল ফুটলেই হয় না ফাগুন, বয় না হাওয়া বাসভী 
বাগানজুড়ে আগাছা খুব, মনের মাঝে অশান্তি 
শি 


আমার চোখে তোর ওই চোখের দৃষ্টিপাত 


মাঝ দুপুরে ঠা ঠা রোদেও বৃষ্টিপ্ত দিয়েছেন শুনবেন? ২০০ 
চাতক মনের প্রতীক্ষা তাই অহর্নিশ 2 মিনিট কমিউনিটি 
অবাধ অলস সময় থেকে একটু দিস। শু সেবা। সোজা কথায়, 


২ রস+আলো । ১ মার্চ ২০১০ 


বাঁটা হাতে রাস্তায় পুরস্কারটি বাথরসমের 
নামতে হবে । এ রায় এক্‌ কোণে রেখেছেন। 
শুনে বেচারা কেট জানান, “ঘরে 
হোয়াইট মরমে মরে লোকজনের প্রথম দাঁ 
যায়, সোনার ওই 


হায় হায়! বইমেলা শেষ কুইজ ৫4৮0 


&ি 

[টি এখন কী হবে? 

চুল: বইমেলা শেষ হয়ে গেছে। শ্যে মানে শেষ। একেবারে লগ-আউট । জিদ 
আগামী বছরের আগে আর বইমেলা হৃবে না। খুবই আফসোসের ওই ডিমের প্রকৃত মালিক কে?” 

[ব্যাপার প্রতিবছর বাণিজ্য মেলা নির্ধারিত সময়ের পর আরও সাত উল 
দিন বাড়ানো হয় । অথচ বইমেলার মতো মেলার মেয়াদ আজ পর্যন্ত ডিম পাড়ে? 

স্ বডালো হান। এর কোনো মানে আছে? এমনিতেই অর নাকে দিনের 
ড়যন্ত্রমূলকভাবে ফেব্রুয়ারি মাসে দু-একটা দিন কম থাকে । তার মুরগি কৰিরের উঠোনে তিন শাড়ে 
পরও মেলা না বাড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। ভাবটা এমন যে যত তাহলে ওই ডিমের কে 
ঝড়-ঝাপটা আসুক, ফেব্রুয়ারিতেই মেলা শেষ করতে হবে! তবে দাবি করতে পারে? 
মেলা শেষ হয়ে গেলেও রয়ে গেছে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব । ভক্তদের চর 

খে অটোগ্রাফ দিতে দিতে কোনো কোনো লেখকের এমন অবস্থা হয়েছে কীভাবে একজন মানুষ হবে, ওই 
১7255577554 ডিমের মালিক তো মুরগি নিজেই। 


অনেকে তো ভুল করে ব্যাংকের ফাকা চেকেও অটোগ্রাফ 


বু 
রি 
্ঁ 
গু 


ধ্রলপ্জরা আছেন। গত্জিড়তার সূত্রের প্রভাবে তারা বাসায় বসে 

টি ১4588৮ কবিরের ভযোনে ডিমলা বি 

সোমবার মি হিমেল কিল লাক করার অধিকার রাখে? 

১যাচ বিকেলের দিকে মেলায় এসে তাদের বইয়ের স্টল না পেয়ে প্রকাশ উত্তর : জি না, যে ডিমটা আগে 

২১০. করছেন তীব্র ক্ষোভ; স্টলের জায়গায় এখন বিরাজ করছে সীমাহীন কুড়িয়ে পাবে, সে-ই বাজারে বিক্রি 
শূন্যতা । এই শূন্যতা দেখে অনেকে আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসে করবে)” 


গেছেন কবিতা লিখতে | এখন তারা 
এই বিকেলের সময়টা কোথায় ষ্ঠ 
কাটাবেন? প্রকাশকদের অবস্থা তো 
আরও ভয়াবহ । বিক্রি না হওয়া বই 
নিয়ে তারা এখন কী করবেন তা-ই 
ভেবে পাচ্ছেন না। বসে বসে মাছি 


ব্যাট কিনে ফেলেছেন! মেলার ৯ 
বাইরে ঘুরঘুর করা ফেরিওয়ালা - সই 
িলপদাযও রেরারে নেকার রয়ে প্রশ্ন: বুঝলাম আপনার সমস্যা হচ্ছে। 
পড়েছে। তাদের এত দিনের নিশ্চিত রা 
বার হরিয়ে টিএসসি ওলাকায় উ5 ডে টি 39 
দেখা মাজা খন নর উস 
খাওয়ার জায়গা হিসেবে এত দিন বইমেলাকে ব্যবহার করলেও এখন উরি মাত ভিলে 
তারা কোথায় যাবে? আর মেলার নিরাপতার তো পুরো মাথায় প্রশ্ন: আচ্ছা, ঠিক আহে, যদি কবিরের 
১৮6 মরগ অতি ঠোনে ডি 
পারুছেন না। সব য় জা 
কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে ভাবছে না? কে রকাশনী'কত টানার বই মিতা 
আর কত টাকার গ শেষ করেছে, তা নিয়েই তাদের 
মাধব কি ভাবে আরব নি বইমেলা সুরত দন বে কি রে বিপনন 
লো ব্যস্ত ছিল তাদের কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা তত 
১৮০54) উনার ডিম পাড়ে 
কর্তৃপক্ষকে এখন থেকেই এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। শ্র তাওহিদ মিলটন 


জো বিল 
রাসেল বাবু খাজা, ২৬/ব (. তলা), 
উঠান 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পথম আলোর সোমবারের ক্রেড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | 6-1081| :182]001101-810.1110 


বৈঠকখানায় ম্যাজিক দেখানোর 
ঘোষণা হলো। গীতা বাড়ি বাড়ি 
৪ রস+আলো : ১ মার্চ ২০১০. 


ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করে 
এল। নেমন্তন্ন পর্ব শেবে গীতা 


আর হাফহাতা শার্ট পরে তো 


কোমরে কষে দড়ি এটে। দাদু 
ছ । গায়ে চড়ালাম 
চাস কালা 
অদ্ভুত ড্রেস। একটা কালো টুপি 
না হলে ম্যাজিশিয়ান বলে মানাবে 


মেরুদণ্ড টান টান করে বসল। 
একজন এসে রুমাল দিয়ে আমার 
চোখ এমন কষে বেঁধে দিল যে 


নেই। না থাক, জানালার চওড়া 
কপাট তো আছে। সেখানে খড়ি 
দিয়ে একটা ছোটখাটো অঙ্ক 


সাত, নয়। টি 
একবার খেলার মধ্যেই পর্দার 


হয়ে এসেছে, 


মধ্যে চাঞ্চল্য। কে একজন্‌ 
বাইরে থেকে মন্ত মাতঙ্গিনীর 
অতো ত্র 
মাড়িয়ে, ওকে গ্রিনরুমের 
দিকে ধেয়ে আসছে. 

দাদা রে, মন্ট! গীতা পরায় 
আর্তনাদ 


জে 
ডুকেছে। রাগে 
দিশেহারা হয়ে মণ্টির কান ধরে 
টেনে বের করে দিলাম। 

মন্টি ততক্ষণে আমার যা সর্বনাশ 
করার করে দিয়েছে। গীতার হাত 
থেকে টেনে নিয়ে দর্শককে 


করে আমার পরম সৌভাগ্য 
আজ বহুকাল পরে পার্টি নিয়ে 
দেশে এসেছি শুধু একে দেখাতে। 
তিনি দয়া করে সেই মন্টিকে 


মানবেন্ পাল : ভারতীয় লেখক। 


যাপিত রস 


চাওয়া কি সব বয়সে একই থাকে? সম্প্রতি গুগল ঘেঁটে একটা চমৎকার পর্যালোচনা পাওয়া গেল। তার সঙ্গে 
নিজেদের কিছু পর্যালোচনা_যোগ করে পরিবেশিত হলো এখানে । দেখুন তো ঠিক আছে কি না? 
থাকলে জায়গায় বসে একটা আওয়াজ দেবেন। গবেষণার কাজটি করেছেন নিয়াজ মোর্শেদ 


একজন নারী একজন পুরন্ষকে কেমন দেখতে পছন্দু করে? পুরুষের কাছে তার চাওয়াগুলোই বা কেমন? সব (০ 
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২০-২৯ বছর বয়সে ৩০-৩৯ বছর বয়সে 

১. হতে হবে। ১. ভালো ব্যাংক ব্যালান্স থাকা জরুরি । 

২. যুদ্ধ শ্রোতা হতে হবে ১০০ ভাগ । ২. কথা বলার থেকে শুনবে বেশি। 

৩. ফ্যাশনসচেতন হওয়াও জরুরি। ৩. জোকসে হাসতে হবে (হাসি না 

8. রোমান্টিক হতে হবে। এলেও)। 

৫. শিল্পানুরাগী না হলেও ধারণা থাকতে ৪. রান্না খেয়ে প্রশংসা করতে হবে 

হবে। (অখাদ্য হলেও)। 

৬. সেন্স অব হিউমার থাকতে হবে ৫. কাজ সবাই করে, ওটার বাহানা 

প্রবল | দেওয়া চলবে না। ৬. স্ত্রীর কথা শুনে সব সময় 'হ্যা'-সুচক 


৭. আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের ছেলে ৬. কারের দরজা খোলা, শপিং মলে মাথা নাড়তে হবে । 


৫০-৫৯ বছর বয়সে 

১. নাক ও কানের চুল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। 

২. গরিষ্কার মোজা ও আন্ডারওয়্যার পরতে হবে। ২, ঘুমের সময় নাক ডাকার শব্দ একটু কম হতে হবে। 

৩. মাঝেমধ্যে শেভ করা জরুরি । ৩. হাসার সময় হবে কেন সে হাসছে। 

8. কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া চুল্বে না। ৪. দাতগুলো (কৃত্রিম) কোথায় রেখেছে মনে রাখতে হবে । 
৫. একই জোক তিনবারের বেশি রিপিট করা চলবে না। ৫. খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করা চলবে না। 

৬. নাক ডাকা চলবে না। ৬. টাকা-পয়সার চিন্তা বাদ দিয়ে বউয়ের ওপর ভার ছেড়ে দিতে 
৭. বেশি বেশি ধার না করাই ভালো। হবে। 

৮. সপ্তাহে এক দিন লনে বসে চা খাওয়ার মতো শারীরিক ৭. ছোট বাচ্চাদের ভয়ের কারণ হওয়া যাবে না। 

শক্তি থাকতে হবে! ৮. উইক-এন্ড মনে রাখার মতো শারীরিক (1) শক্তি থাকতে হবে! 
৭০-৭৯ বছর বয়সে 

১. টয়লেট (গওয়াগুলো নারীরও মনে পড়ছে না! 

৮. শ্বাস নেওয়ার মতো শার 
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রী 


কোনোমতে নাম দিয়েছে, 
সেই নাম নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? 
উপন্যাস ভালো লাগলে ভালো, 
হাততালি দেন। আর না লাগলে 
নাই। নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না 
তা নিয়ে পেরেশান হয়ে লাভ আছে? 
চাইলেও তো এফিডেবিট করে নাম 


বিষয়টা সবাইকে দিচ্ছেন 
কিন্তু তার শিক্ষাটা না নিয়ে সবাই 

কথা বলছে। এটা তো 
ঠিক না। দেশের প্রধান 


থেকে শুনে আসছি, 
ইংল্যান্ডের বিমানবন্দরের নাম 
হিথরো। এত বছর হয়ে গেল, কেউ 
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ভালো করে জানে। তা ছাড়া, 
আমাদের দেশে কি নাম কম আছে? 


বাংলাভাষায় বর্ণ বেশি, নামও বেশি । 
দরকার হলে প্রতি মাসে নাম, 
বদলানো হুবে। তাতে কার কী? অন্য 
সময় তো ঠিকই বলে, নামে কী-বা 
আসে যায়? নাম দিয়া কাম কী? 
তাহলে এখন নাম নিয়ে এত ঘটনা 


সজ্জা না দরকার 


এবং এসব তথ্য প্রতিনিয়ত আপণ্ধেড 
করা উচিত। আমাদের সরকারও 
সেটাই করছে। তাই প্রতিনিয়ত 
বিভিন্ন জিনিসের নাম পরিবর্তন করে 
সবাইকে রাখছে একেবারে দৌড়ের 
ওপর। এখন সবাইকে মনে রাখতে 
হচ্ছে, বাংলাদেশে 

বর্তমান নাম কী? আগের নাম কী 
ছিল? কবে পরিবর্তন করা 
হলো?...আরও কত কিছু! এতে 


করলেও সাধারণ জ্ঞানে এ প্লাস 
পেয়ে বলবে, 
_মা, মা, বড় হয়ে আমি জেনারেল 


হয়েছিল বাংলাদেশে । 
সে তো মহা খুশি, ছোট্ট একটা দেশ, 
এর আর কী তথ্য? সে হেসেখেলে 
তথ্য সুংপ্রহ করে ওপূরমহলের কাছে 
রিপোর্ট জমা দিল। ভিনগ্রহের 
ওপরমহল তো আর আমাদের, 
ওপরমহলের মতো না যে নাকে তেল 
দিয়ে ঘুমাবে! তারা রিপোর্ট নিয়ে 
আরও গবেষণার জন্য আরেকজন 
এলিয়েনকে পাঠাল । সেই এলিয়েন 
এসে দেখে, যেসব তথ্য দেওয়া 
হয়েছে তার্‌ সবইভুল। যার ফলে 
আগের নিরীহ এলিয়েনটাকে জেলে 
যেতে হলো । এখন্‌ সে আক্ষেপ করে 
পাশের কয়েদি 


0! 


আলোচন 


জন্মের তিন মাস 
আগে থেকে গান 
শুরু করেছি চর, 


স্বামী পছন্দ করে তাই চুল এমনভাবে ছোট করেছেন যে 
তাকে ছেলে বলে অনেকেই ভুল করে। তাতে কী? মানুষের 
এই ভুলটায় অনেক আনন্দ পান তিনি। আর মানুষ আনন্দ 
পায় তার চমৎকার সব গান শুনে । তবে আজকে গান 
শোনাতে নয়, রস+আলোয় সাক্ষাৎকার দিতে এসেছেন 
সায়ান। সঙ্গে ছিলেন তোহিদা শিরোপা 


কবে থেকে গান করছেন? 

জর জন্মের তিন মাস আগে থেকে । 
সেটা কী রকম? 

জর মায়ের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে । 

আমি তাজ্জব বনে যাই যা দেখে__ 

জজ যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনার 
বেতন কত? 

ইশ, যদি ছেলে হতাম-_. 

ভ্ খুব খারাপ হতো । তখন কেউ কি বলত আপনি 
ছেলে না মেয়ে? এই রহস্য তো থাকত না। 
গান না গাইলে কী করতেন? 

জ্র রান্না করতাম। 

রেগে গেলে প্রতিবাদ করি- 

জ্জ জিহ্বা দিয়ে । অনেক সময় হাত, নখ দিয়ে। 
গ্যামি আ্যাওয়ার্ডস" পেলে কী করবেন? 

জর সোনামোড়ানো ট্রফিটা রেখে দেব। ভালো দাম 
পেলে বিক্রি করে দেব। 

একই সঙ্গে এত যন্ত্র কীভাবে বাজান? 

আআ তখন দুর্গা এসে ভর করে। 

সায়ান চুল ছোট রাখেন কেন? 

আআ আমার স্বামী পছন্দ করে, তাই। 

সায়ান অন্যদের থেকে আলাদা কেন? 
জর এ প্রশ্ন সবাই আমাকেই করে, তাই। 


জর রাতে ঘুমাই । দিনে স্বপ্ন দেখি। 

মন খারাপ হয়_ 

জ্জ বেদুরো গান গেয়ে এলে । 
ভবিষ্যতে কী হতে চান? 

জ্ পাইলট । কারণ পথে অনেক জ্যাম। 
একদিনের সাংবাদিক হলে কী করবেন? 

জজ প্রথমেই যাব রুনা লায়লার কাছে। সাক্ষাৎকার 
নেওয়ার বাহানায় সারা দিন তার সঙ্গে কাটাতে 
পারব। 

যা কখনো স্বামীকে বলা হয়নি_ 

জজ তোমাকে আর আগের মতো ভালো লাগে না। 
আমরা সাক্ষাৎকারের একেবারে শেষ পর্যায়ে। 
তাহলে এবার একটা গান শোনান। 

জর একটা গান তো আমি শোনাই না। এক ঘণ্টা 
দিতে হবে গান গাওয়ার জন্য। 
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সরস রচনা 


একটা গল্প বলি। ভালো গল্প । ভদ্রলোকের পরন্প। আমি 
যে আপনাদের গল্প বলছি.সেটা কিন্তু সবাইকে 
জানানো চলবে না। আমার পরিচিতজনেরা রে রে করে 
তেড়ে আসতে পারে। তাদের তেড়ে আসাটা দোষের কিছু 
না। বিশেষ করে যারা আমাকে চেনে। তা ছাড়া 
রস+আলো পরিবারের ছোট-বড় সবাই পড়ে । সম্পাদকও 


রি 
তুমি মিয়া লিখবা ভবলোকের গল্প । শুরু করলেও পরে 
কব অন লাইনে উল যাথা। 

এ ধারণা কিন্তু ঠিক না। আমি মোটেই সে রকম না। 
বিহার যারে যাবো 


কেটে যাবে। 
গল্পটাই না হয় শুরু করি। এটা আসলে একটা বিয়ের 


পিতা লাভ বির 
এক লোক করছে। সব তা শেষ করে 
বৃউকে নিয়ে আসছে বাসায় । রাত বাড়ল। সবাই তাকে 
বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিল। 

এটুকু শুনেই যাদের চোখ চকচক করে উঠছে তাদের, 
, এটা কিন্ত ভদুলোকের গল্প । এখানে লাইনমতোই 
গল্প থাকবে। অন্য কিছু ভাবার কোনো সুযোগই নেই। 
গল্পটা শেষ করি তাহলে । বাসরঘরে নতুন বউ বসে 
আছে। ঘরময় ফুল, আর্‌ তার মধ্যে পার্লার-ফেরত 
ফুলের মতো বউ। ছেলেটা শুরুতেই জরুরি কাজটা 
করল, মানে বন্ধ করল আরকি। মাথার 

পিট বলল তারপর এগিয়ে গেল নতুন বউয়ের 


॥ 
পরিচিত বা বন্ধুবান্ধব কেউ পাশে থাকলে আমাকে 
এখান্ে থামিয়ে দিয়ে বলত, ভাই রে আর আগৃইয়ো 
না। এইবার থামো। তোমাকে আমরা চিনি। 
এইবার অন্য লাইনে যাইবা । এখানে কিন্তু 
ধরনের পাঠক থাকে। রস+আলো একটা 
ফান ম্যাগাজিন । 
আরে না। এইটা তো ভালো গল্প, ভদ্রলোকের গল্প । 
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-ব্ড় নানা 


একবার ধরল । তারপর... | 

কারও কি মনে হচ্ছে, এবার আমার থামা দরকার? গল্প 

অন্যদিকে চলে যাচ্ছে? চিন্তার কোনো কারণ নেই। এটা 

ভদ্রলোকের গল্প । আমি তো আগেই বলেছি। সবটা 

শোনেন সবাই আগে । 

তারপর্‌ ছেলেটা তার নতুন বউকে হাত ধরে ওঠাল। 

বাইরে উ্ালপাথাল জোছনা। চাদের আলোয় ভরে আছে 
1 ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা। 

ছেলেটা কিন্ত নতুন বউকে নিয়ে সেদিকে গেল না। 

তাহলে কই গেল? ছেলেটা নতুন বউকে নিয়ে গেল 
ডিএ উসুল কার কিছু নেই 

আরে দূর, চিন্তা করবেন না। করার । 

অন্য কিছু না। বলছি না এটা ভদ্রলোকের গল্প? 

তারপর তারা বাথরুমে গিয়ে অজু করল। ঘরে 

রাকাত নফল নামাজ । অনেক 

য় তারা অবশেষে বিয়ে করতে পেরেছে। 


বলে দিয়েছে। 
তারপর আবার তারা গেল বিছানার দিকে। আমাদের 


কুপন আবার কেউ কেউ তাকে সুানও বলতে 

। কেননা সে বলল, শেরওয়ানি 

আর ভালো লাগছে না, আর নতুন বউয়েরও উচিত 
শাড়িটা খুলে রাখা । তা না হলে দামি নষ্ট হয়ে 
যেতে পারে । সবচেয়ে বড় কথা, ভাড়ায় 
আনা । নষ্ট হলে ফেরত না-ও নিতে পারে। 

আরে আরে, এটুকু পড়েই চলে যাবেন না যেন। শাড়ি 
খুলছে তো কী হয়েছে। বলছি না এটা ভদ্রলোকের গল্প? 
এখানে খারাপ কিছু নেই। 

পরার কী? দুই দিন অনুষ্ঠান 
তারপর আর কী? ধরে গায়ে ] 
তারপর আরা দিল পারেন 
কাপড় পাল্টে তারা শুয়ে পড়ল। দুজনেরই ঘুমিয়ে পড়তে 
সময় লাগল না। 
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নি 


কু ভাষায় উতলিধারীদের 
নিয়ে প্রচলিত কৌতুকের 
তা 
থেকে সংগৃহীত বিছু 
নাগরিক অধিকারের দেশ উর 
বি উরি 
আন ক্ণলনন্্। | 
রঃ আন 
১ 
পন ক রআাহর 
নি হা পপ | 
১ ই 
মোর দত 
নাীদ সিস্টেমের 78 
রা রঃ 
রন হা 
১৮ বি 


[াহঘিদ 


কেস বট এত চা নে হই 0045 ছে নু 
| বি 
যা মে দেখছে, নও টা চোর, বস জেদ করেছে মে, ডি চাও কেলি পারলামনা 
টা দে নো লো হেল জি চলল, আর সা পিন 
৮123 ০ সা 


যন হর নয নি রি 
2৮ ্ এ ওপরে । কিনের খুব লখ: 

ভিটা হারের পানর মল 

ক রহ মা পে হা 


09০ পর 790805 নের আলবমটি 
জি 


শশা 
৯ রলক্ালো ১ আচ ২০১০ 


টি 


না। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে আমরা কয়জন 
বায়োলজি 


অন্য স্যাররা যখন ভলিবল খেলতেন, ইংরেজির 
স্যার তখন মাঠের চারপাশে চরকির মতো চন্তর 
'দিতেন্‌। বায়োলজি ম্যাড়াম আসার.পর দেখা 
গেল, হেন রনি ইন রি বে লাজ 
না। এই হচ্ছে 

বার্ষিক ক্রীড়া তর সময় আমাদের একটা 
ইভেন্ট ছিল, তিন হাউসের স্যারদের মধ্যে ৪৯১০০ 


হা কষ্ট কইরা যদি আপনি একটা দৌড় দিতে 
চ্যাম্পিয়ন। 


তিনজন পাওয়া গেল। আর একজন কিছুতেই হয় কামরুল হাসন, সিলেট ক্যাডেট কলেজ (১৯৯৪-২০০০) 


সগ্ডম থেকে দ্বাদশ খেণী মানে ঈর্ঘ ক্যাডেট কলেজ 
ছয় বছর একেকজন ক্যাডেটকে 
কাটাতে হয় তাদের কলেজ 
ক্যাম্পাসে । এ সময় ঘটে নানা মজার 
ঘটনা । তার কিছু এখানে শেয়ার 


করেছেন কয়েকজন সাবেক ক্যাডেট । রঙ 
হরেজির এক স্যার একবার আমাদের, একজনের কান টেনে ধরলেন বেশ জোরে। 
পড়িয়েছিলেন। /৬ 8.০ যদি ব্যথার চোটে ওই ক্যাডেট 'স্যার-স্যার-স্যার" 
কোনো ত্রিভুজের হয় আর বলে টেচাতে লাগলে তিনি আরও জোরে কান 
বিন্দু /-তে একটা কুকুর রেখে বিন্দু ৪-তে মলতে মলতে বলতে লাগলেন, কত বড় 


সায়েদ উল 
বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (১৯৯২-৯৮) 


প্রিগিপার স্যর ক্লাস ভিটে এলে একটা 

'আউডটিং ম্যানেজ করার জন্য একবার ক্লাস 

ইলেভেনের সবাই মিলে তাকে বিভিন্নভাবে বেশ 
তিনি বিরক্তির, 


সাহস, আমারে তুই করে বলে! বল. ছাড়েন, 
ছাড়েন। 
কাইয়ুম 


কলেজ 


হাসান 
(১৯৯২৯৮) 
আমদের এসএসসি রেজিস্ট্রেশনের সময় 
একজন ভুল করে বাবার নামের জায়গায় 
নিজের নাম লিখে ফেলে স্যার মজা করে 
বলেন, 'এই রেজিস্ট্রেশনের কাগজটা যু করে 
রেখে দাও, তোমার ছেলের রেজিস্ট্রেশনের 


তোষামোদ ক্রার একপর্যায়ে ভাব সময় কাজে লাগবে ।' 
নিয়ে বলে উঠলেন, 'শুনো, আমারে পাম্প দিবা 
না, আমি হইলাম রেলের চা্কা, নিরেট লোহার, বলেছ বইসিংটিমের জনয প্রথমে কোনো 
পাম্প দিয়া কাম হবে না।" কোচ ছিল না। তখন কোচের দায়িত্ব মোটরসাইকেল চালান নাকি? 
পেছন থেকে একজন বলে উঠল, “আমরা তো পালন করতেন একজন স্যার। তিনি একবার _ তো, আমাদের সিনিয়র এক 
স্যার পাম্প দিতাছি না, লোহার চাকায় তেল. আমাদের কীভাবে ডাইভ দিতে হয় ব্যাচের বাংলা পরীক্ষার খাতা 
দিতাছি" সঙ্গে সঙ্গে আউটিংয়ের অনুমতি মিলে দেখাচ্ছিলেন। স্যার ডাইভ দেওয়ার প্র দেখানোর দিন স্যার ক্লাসে 
গেল! অনেকক্ষণ পান্রি নিচে থেকে ওঠেননি। এসে সোজা এক ভা 
অনেকক্ষণ পর উঠে বললেন, *সরি, আমার ডাকলেন। কাউকে কোনো 
ম্লান স্যার সব্‌ সময়ই বেশ. প্যান্টটা খুলে গেছিল পানির ধাক্কায় । কথা বলার সুযোগ না দিয়ে 
মজা করতেন্‌, সেটা শাস্তি দেওয়ার সয়. মোন বাহে হায়দারদ ইচ্ছামতো তাঁকে উত্তম-মধ্যম 
হলেও । একদিন কী কারণে যেন তিনি সিন্স দিলেন। 
ঘটনা আর, নয়। স্যার 
রচনা লিখতে 
মেজর ম. স্যার আমাদের পাওয়া চতুর্থ ও শেষ 'আমার প্রিয় সাহিত্যিক'। 
'আ্যাডজুট্যান্ট (রাজশাহীর এক্স ক্যাডেট)। ভাইয়া লিখেছেন, আমার প্রিয় 
কলেজের শেষের দিকে কোনো এক সেন্ট্রাল ক্লাসে স্হিত্যিক জনাব অমুক। 
কথায় কথায় স্যারের মেয়ের প্রসঙ্গ উঠে এল। আমরা ছারা লালন! 
75 নিব দর 
টা পেরে মিটিমিটি পন তোকোরিরো 
ওপর কী যেন আঁ চালিয়ে তিনি 
ই ৮ যখন কলেজ ক্যাম্পাসে চন্ধর 
কোর্সে আ্াপ্লাই করছ, না? আফসোস, আমার মেয়ে দেন, তখন তাঁকে নায়ক 
টার্ঘক মারবে ৭৮ লং কোর্সের পোলাপানের সঙ্গে" ই্িযাস কানের মতো 
সার উদ হাসমত লাগে... 
বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (১৯৯২-১৯৯৮) আনেন; সিলেট ক্যাডেট 
কলেজ (১৯৯৪-২০০০) 
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নিল 


দেবার মোবাইল ফোনে! দ্বাকে রসিক সেই আমরা ভমণন্লান্তি হাসিমুখে "অভিভাবক কারও নিলে না যে" 
বল্তেই হবে। ওয়েলকাম টিউনে বাজছে; ঢ্ুকেছিলাম বিয়েবাড়িতে । গিয়ে দৌখি অতঃপর দেবা নিল তার কাকার 
“এই রাত তোমার আমার, শুধু দুজনে... কাছ থেকে, কাকা, যাচ্ছি।' হাত তুলে 
শুধু দুজনে মানে? আমরা বাকিরা তাহলে কাকা আশীর্বাদ করলেন, *যাও, বাবা। 

! ইচ্ছে করছিল দ্বোকে কষে একটা যেন বিয়ে নয়, দেবা যাচ্ছে এসএসসি 
চড় লাগাই। পরীক্ষা দিতে! 
দেবা ফোন দেবা আসলেই, 
থেকে ঠাস করে একটা শব্দ মুখোমুখি বাসররাতে। বাকি 
পরেই দেবার চাপা আর্তনাদ! সেকি! আত্রীয়স্বজন দরজায় খিল এটে দিয়ে 
2155518 চলে গেছে ঘরের বাইরে । কিন্তু 
লজ্জার ভারে অবনত দেখে এসেছি যে মশককুলকে বোঝানো 
কিশোরীবধূকে, না, এই দুই মানব-মানবীর আজ একা 
বিয়ের প্রথম দিনেই_(মানে রাতে থাকা খুবই প্রয়োজন । মশারা তো 
আরকি) বড্ড বেরসিক। দৃশ্যটা কল্পনা করে 
হতেও পারে। বিনা নায় 
এত দিন ছাপার অক্ষরে পড়ে ফুলশয্যায় বসে 
এসেছে দেবা । আজ বুঝি চলছে আছে নববধূ । আর দেবা ঘরের 
ভরিতে লন শনাসৌদ এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটছে 
গুরুদেব পর্যন্ত ঠাওরে মশার পেছনে! দেবার বাসরঘরে 
পারেননি নারীর অপার বৃহস্য। উচিয়ে থাকা 
ছলনার শিকার হয়ে একটা পোস্টারও 
স্বীকার করেছেন, 'যত পাই তোমায় এসেছিলাম । সেই পোস্টারে বড় 
আরও তত যাচি, যত জানি তত হরফে লেখা বাকাটা বড় 

মনে হলো: রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত 

ভাবনায় ছেদ ঘটল আরেকটি ঠাস এবং আরও দেব! 
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বর্গীচঃ ৪ 
কষিসা, 


আচ্ছা, তুই এমন ঘর্ত টাইপের আচরণ করছিস কেন? জীবনটা | টেনিস 


খেলা নয়। এখানে সুযোগ বা ৯ আসে না। তাই, ড় (টাকে কোনো 


সিদ্ধান্ত নেওয়া একদমই বোকামি । ইল ই ন্য করা একমাত্র 


তোর দখলে ছিল। অথচ সামান্য টাকার লোভে 


ছেলে। সারা জীবন ফাস্ট ইট 


এখন তোর টিক করছে! এত লোভ করলে তোর স্যুট বাজতে 


বেশি দেরি হবে না। 
ইতি 
তোর বন্ধু 
, রসচিঠি-৪১: উত্তর রয় পাঠক, ওপরের চিঠিটি 
রয় ধরবৃতারা, সঠিকভাবে পাঠিয়ে 
তুই হ্যামিলন-এর বাশিওয়ালা না যে বাশিতে ফুঁ দিলেই ঠাকুরগাও থেকে তোর 51 
কাছে ছুটে যাব। যে পত্রিকা তোর মৃতো কবির কবিতা ছাপে, আমি সে পত্রিকার 
গ্রাহক হতে পারি না। আমি তোর ক্রীতদাস নই যে যা বলবি, তা-ই করব। আমি তিনজন সঠিক উত্তরদাতার 
সৈয়দ বংশের লোক । আমি সাবেক হলের জিএস ছিলাম মিথ্যে সব প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০ 
ধ্বংস করে। জেনে রাখিস, শরৎকাল এলেই জামি হুমায়ুন রোডে টাকার প্রাইজবন্ড 
গিয়ে বিয়ে করে ফেলব । এখনো সময় আছে সত্য কথা বল। তানা । 
হলে সাগর-এর জলে তোকে ভাসিয়ে দেব। শেষ তারিখ ১১ মার্চ । 


রসচিঠি-৪২, রস+আলো, 
প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 
কাজী নজরুল ইসলাম 
কায়সার মাহমুদ, ৪০৪/ি, পূর্ব মানিকদী, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ১২০৬। নি হি নাহার 
, প্রযত্তে : আফতাব উদ্দীন আহমেদ, নগরকুমারী, বোদা, পঞ্চড়। 


রহমান, ৫৫০ ধনিয়ালাপাড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, পোস্তারপাড় বাইলেইন, চট্টগ্রাম চুল 
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ও হয়ে যান আগামীর স্টার। প্রশিক্ষণের 887 আলম (1), শাজাহান খন্দকার 


কাওসার মাহমুদ, আশরাফুল 
ছি এ সায়েম, সামা আরা (1 ৬), খায়রুল বাশার (0118117611), জাবেদ কারদার (991. [৬) সহ আরও অনেকে। 


[জবস এওয়ান ডটকম-এর সংবাদ উপস্থাপনা কোর্সটি এনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এ বোরসটি করনে আর রেড়িও জকির কে্সাট 
মনন রন 4171 00]া। থেকে কোর্ট করে অনেকেই এখন সবনমধনা 1২. তাব আর 
কেন? চলে আসু হয়ে উঠ 


সিটি, লেভেল +% ৫, ব্লক % এ, অফিস % ৪২-৪৬, পাঙ্থপথ, ঢাকা । 


021 (৮1111 552 স্টেডিয়ামের 'দক্ষিণ গেইট সংল ্র্কু্জের ওয় তলায় (2) 01977722126 
৬ উত্তরা অফিস $ সাঈদ গ্যান্ড সেন্টার, সেক্টর 7 ৭, অফিসাঁ -৭০৬। 119110-01977122127 
- ৯ চট্টগ্রাম অফিস £ উত্তরায়ণ, ২২৩১/এ, পূর্ব নাসিরাবাদ, জাকির হোসেন রোড বাই 'লেইন, চট্টগ্রাম । 11911০- 01977122128 
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জার্মান রিসার্চ সেন্টার অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স 
গবেষণা প্রকাশ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ 


আমার প্রেম হয় না? সম্ভবত প্রতিটি পুরুষই জীবনের 
(কোনো এক প্রান্তে এসে নিজেকে এই প্রশ্ন করেন। 

দুর্াগ্যক্রমে প্রশ্নটির কোনো সোজাসাপটা উত্তর দেওয়া 
কঠিন। অনেক উত্তর খুঁজতে খুঁজতে “আচ্ছা, আমি কি 
খুব, লাজুক? অনেক মোটা, নাকি একেবারেই শুকনো 
কাঠি? নাকি আমি কুৎসিত এবং মেয়েদের কাছে অনাবর্ষণীয়?' 
এসব ভাবতে ভাবতে আর কোনো উপসংহারে পৌছাতে না 
পেরে ধরে নেন, 'নিশ্চয়ই আমার কোনো সমস্যা আছে' এবং 
চিরকৌমার্য বেছে নিতে বাধ্য হন। 
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র পরিস্থিতিকে একটি বিজ্ঞান্সম্মত 
উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব । আমার হবু প্রেমিকার প্রধান তিনটি 
যোগ্যতা জানিয়ে দিচ্ছি। এক. তাকে হতে হবে আমার 
সমবয়সী । অর্থাৎ ২১ বছর কিংবা তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর 


ভান্তরীণ- থেকেই। তিন. তাকে হৃতে হবে বুদ্ধিমতী | 

অন্তত যার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত, তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে 

নেওয়া যায়। আমার এই তিনটি চাওয়া নিশ্য়ই কারও কাছে 
মনে হবে না। 

এবার আমি প্রমাণ করে দেখাব যে এই তিনটি যোগ্যতাসম্পন্ন 

(কোনো প্রার্থী পাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব । 


পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫,৫৯২,৮৩০,০০০ জন (১৯৯৮ সালে) 

প্রথমে পৃথিবীর জনসংখ্যাই বিবেচনায় আনা যাক। আমি 

এলিয়েনদের সঙ্গে প্রেম করার ঘোর বিরোধী । 

মোট নারীর সংখ্যা ২৯৪১,১১৮,০০০ 

আশা করি, এই শর্ত সম্পর্কে নতুন করে কিছুই বলার নেই। 

আহি দাতার হা লহ নি 
থিবীর অর্ধেকসংখ্যক মানুষকেই গোনার মধ্যে 

পারছ না' সারি, দোসরা। ্ 

উন্নত দেশসমূহে মোট নারীর সংখ্যা ৬০৫১৬০১,০০০ 

আমি শুধু “তথাকথিত' প্রথম বিশ্বের নারীদের প্রতিই আমার 

রহজীমাবষ রাতে চাই। কারা ভুটানের কোনো সুরী 

কিংবা ঘানার কোনো দেবীর সঙ্গে আমার দেখা কিংবা 


বর্তমানে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী নারী ৬৫,৩৯৯,০৮৩ 


আমি আমার ভালোবাসার সন্ধান শুধু আমার সমবয়সীদের, 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এখানেই হিসাবটা একটু জটিল। 
কারণ, প্রথমত আমার সং 
দ্বিতীয়ত, ১৯৯৮ সালের “ 
ভিত্তিক জনসংখ্যা'র ছকগুলোতে জনসংখ্যাকে 
বিভিন্ন বয়সে বিভক্ত না করে ১৫-১৯ বহর (যোদের সংখ্যা 
৩৯,৫৬০,০০) এবং ২২-৪৪ (২১৫,০৮৩,০০ চা দুটি 
দলে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৫-১৯ বছর বয়সী ২০০০ 
সালে হয়ে যাবে ১৭-২১। আমি ১৮ কি€বা তদুরধ্ব নারীদের প্রতি 
আগ্রহী । সে ক্ষেত্রে আমরা পাই : 
৩৯৫৬০০০০ ৯*((২১-২৮)-১/ (১৯-১৫)+১] -৩১৬৪৮০০০, 
এবং ২২-৪৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে, 
২২৫০৮৩০০৮ ((২৫-২২)-১/(৪৪-২০)+১)-৩৪৪১১৬৮০ জন 
আমার পছন্দের মধ্যে পড়বে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ১৮ 
থেকে ২৫ বছর বয়সী ৬৫.৩৯৯২১০৮৩ জন নারীর অন্তত ১ 
শতাংশ জরিপ-পরব্তী সময়ে পটুল তুলেছে। তাই, বর্তমানে 
যোগ্য কুমারীদের সংখ্যা মোটামুটি ৬৫,৩৯৯,০৮৩। 
০ রী :১১৪৮৭৮৩৮ জন 
কোন্‌ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে আমার কাছে একজন মেয়েকে 
মনে হয়, সে ব্যাপারে বিস্তারিত না-ই বা বললাম। শুধু 
টে অনিযেছারি।বাদেরযোদী দার চেয়ে অন্তত দুই 
ধাপ ওপরে থাকতে হবে। স্‌. ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের সাধারণ 
সুত্রানুসারে, সাধারণ কার্তের বা দিকের ক্ষেত্রফল : 
বখন: 2২ 


] ্ 3 
ই /* রি 


সে ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আমার বয়সী মোট সুন্দরীর সংখ্যা দীড়ায়, 
৬৫,৩৯৯,০৮৩১4০-০২২৭৫-১,৪৮৭৮৩৮ জন 
এবং বুদ্ধিমতী ২৩৬,০৫৩ জন 


বুদ্ধিমন্তার সংজ্ঞা আবার একেকজনের কাছে একেক রকম। মনে 
করি, আমি এমন একজনকেই বেছে নেব, যার বুদ্ধিমত্তা সাধারণ 
থেকে এক ধাপ ওপরে। সে ক্ষেত্রে, 


0.02275 


841315% 


৮৪.১৩৪৫ শতাংশ মেয়েকে আমার বাদ দিয়ে গুনতে হবে। 
এবং ইতিমধ্যে কোনো সম্পর্কে জড়ায়নি ১১৮,০২৭ জন 


এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য উপাত্ত আমার কাছে নেই, কিন্ত 
আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলছে, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী নারীদের 
মধ্যে ৫০ শতাংশই [তত অথবা কারও না কারও বাগদত্তা। 
আমাকে পছন্দ করতে পারে ১৮,৭২৬ জন 

আমি কাউকে পছন্দ করলেই যে সে আমাকে পছন্দ করবে এমন 
কোনো গ্যারান্টি নেই। ধরা যাক শুধু ৫০ শতাংশ মেয়েই 
আমাকে আকর্ষণীয় মনে করবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের এতক্ষণের 


হিসাব য়ী, ১৮ হাজার ৭২৬ জন নারী আমার মতো 
কোনো বেছে নিতে রাজি হবে। 
উপসংহার 


ধরা যাক, আমি যদি প্রতি সপ্তাহে নতুন একজন করে মেয়ের সঙ্গে 
ব্লাইন্ড ডেটেও চলে যাই, তাহলেও এই ১৮ হাজার ৭২৬ জন 
মেয়ের সবাইকে জানতে আমার লাগবে মোট তিন হাজার ৪৯৩ 
সন্তাহ অর্থাৎ প্রায় ৬৭ বহর । লভ্তরের দশকে, শেষে জন্ম নেওয়া 
একজন আমেরিকান পুরুষ হিসেবে আমার প্রত্যাশিত আয়ু 
৭০-এর কিছু বেশি। তাই আমি ধরে নিতে পারি যে যত দিনে 
আমি আমার স্থপ্নকন্যাকে খুঁজে পাব, তত দিনে আমার এক পা 
কিংবা দুই পা-ই কবরে এবং সম্ভবত মেয়েটিরও তাই | 
ভাষান্তর : আলিয়া 
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বেঁচে গেছি। 

পারভেজ, স্টেডিয়ামপাড়া, মেহেরপুর । 
জর প্রথম বাঙালি হিসেবে ক্রসফায়ারে 
পড়েও বেঁচে যাওয়ায় আপনাকে 


বের করলাম ওটা। 
আজকের ছাত্র আগামী দিনের? ] প্রাণ থাকলে প্রাণী হয় আর বিদ্যা কেনাজনিমনেহবো 
থাকলে? নর আজ আমার লেখা 
রিগ্যান বৈদ্য হমাযুন কৰির হাাহরেহো তন 
বন্দরটিলা, এলাম একেবারে শেষ পাতায় 
৬ "চা ) ফরিদগঞ্জ, টাদপুর ূ বলেন বি জহর আমি কিচোখ 
এটা নির্ভর করতেছে ক্ষমতায় | প্রাণীদের জলি খুলবঃ 
কোন দল থাকবে তার ওপর । সা র থেকে একটু মুহম্মদ আহসান হাবিব 
গোলাপবাগ, জামালপুর । 
| জর আমার তো মনে হচ্ছে আপনার 
বইমেলায় মানুষের উপস্থিতির চেয়ে | নদীর সব মাছ শিকারের এখনো বয়স হয়নি, তাই চোখও 


বই বিক্রি কম হয় কেন? | উপায় কী? জোটেনি চোখ ফোঁটা পর্যত অপে্গ 
রফিকুল ইসলাম সিরাজ আহমেদ 
কবিরাজ বাড়ি, চাটখিল, নোয়াখালী | সাহপুকুরযা, প্রসাদপুর মান্দা, নওগী রস+আলোর ১০৩ 


নূদীর দুই দিক ডেভেলপারকে 5 
উপস্থিত মানুষের অনেকেই লেখক | দিযে দিন, বাকি কাটুক রাই দু 


খলাম একটা 
টিটি... নিতে 
হাতে বি.স:কে দৌডানি 
শিক্ষা ও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? ডল বলছে, আজ তোমার এক 
কক্গ-৪২২এ ই তা 55 টুইন 


॥ 
শিক্ষা সরকারি দল বিরোধী দলকে দেয়, আর কৃত নিকষ জোবায়ের আহমেদ, মণিপূরীপাড়া, ঢাকা । 


না দিন কি আমার এক দিন, এখনই এক 
ূ 
রা 


জনগণ নির্বাচনের সময় দেয় ১০১ মলা? 
তি পনি 0০. প্রাইজব সহ 
05885515055 টাকার প্রাইজবন্ড আই হাই 
সবজান্তাকেপরশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর সপ লেখকের লেখাই ছাপা 
|. লিখুন সবজানা সমীপেষু, রস+আলো প্রথম ই পো 
চিত আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম সই লেখা। 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ১ 


টেনশন থেকে মুক্তি পেতে নিচের নিয়ম অনুসরণ করুন--. 


কন্ট্রোল করুন নিজেকে । _অন্টারনেট সমাধানের খৌজ করুন । ডিলিট করে ফেলুন সব সমস্যা। 
২২ রস+আলো ১ মার্চ ২০১০ 


